
ন্যায্য কর ব্যবস্থান্যায্য কর ব্যবস্থা



ভারতে বহু বছর ধরে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান । নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণ
ও বর্ত মান নীতির ফলে সম্পদের এই কেন্দ্রীভূত হওয়া যদি
মোকাবেলা না করা হয়, তাহলে তা অনেকের জীবন ছিন্নভিন্ন করতে
থাকবে । একটি ন্যায়সঙ্গত কর ব্যবস্থার মধ্যে এই বৈষম্য কমানোর
বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে । এই পুস্তিকা আপনাকে সম্পদের বৈষম্য
সম্পর্কীত সমস্যা এবং ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এর সম্ভাব্য সমাধান
সম্পর্কে  অবহিত করবে।

সম্পদ বৈষম্যঃ নিদর্শন ও প্রবণতা
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সম্পদের ব্যবধান আর দৃঢ় ও কঠোর । ভারতে শীর্ষ ১% মানুষ
মোট ৫৮% সম্পদের ব্যক্তিগত মালিক । 

অতিমারীর পর সম্পদের বৈষম্য মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী আগ্রহের
ঢেউ উঠেছে । কলম্বিয়া, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা এবং স্পেন সম্পদ
কর ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছে । মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের
মধ্যেও এই ব্যবস্থা প্রয়োগের পক্ষে ওকালতি চলছে । কিন্তু ভারতের
কর ব্যবস্থায় তা কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার আনে নি।



ভারতে সম্পদ অসমতার ক্রমাগত নিদর্শন
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বহু বছর ধরে ভারতে সম্পদের অসমতা অব্যাহত রয়েছে । উপরের
গ্রাফের নিদর্শন অনুসারে, শীর্ষ ১% এর আয়ের অংশ কিছুটা
নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮০ সাল থেকে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
ভারত তৃতীয় বৃহত্তম সংখ্যক বিলিয়নের দেশ হলেও, এখানে বিশ্ব
জনসংখ্যার ৮% মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে, এটা
ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের একটি সাক্ষ্য।



অতিমারী পরবর্তী
ভারতীয় অর্থনীতির এই K
আকৃ তির সিঁড়িটি দেখায়

যে , উচ্চ আয়ের
পরিবারগুলো তাদের

আয় ঠিক রাখতে
পেরেছে এবং সঞ্চয়

বাড়িয়েছে , যেখানে নিম্ন
আয়ের পরিবারগুলো

চাকরি হারানো এবং
মজুরি কমার ফলে , স্থায়ী

আয় ক্ষতির মুখোমুখি
হয়েছে । 

ধনী

দরিদ্র

এই বিরাট বৈষম্যের একটি সাক্ষ্য হল গাড়ির বিক্রি বেড়ে যাওয়া
এবং টু  হুইলারের বিক্রি কমে যাওয়া , যা প্রমান করে নিম্ন আয়ের
পরিবারগুলো পিছিয়ে রয়েছে। এই প্রবণতাগুলো সম্পদের বৈষম্য
মোকাবেলায় ব্যাপক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এবং আরও
ন্যায়সঙ্গত সমাজের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নের উপর জোর দেয়। 



কেন ভারতের সম্পদ কর থাকা উচিত ? 
এটি কীভাবে বৈষম্য মোকাবেলা করতে পারে ?

শীর্ষঃ ১%

২০১৭ সালে, ৭৩% উৎপন্ন সম্পদ ১% ধনীদের
কাছে চলে যায়, যখন ৬৭০ মিলিয়ন ভারতীয়,
যারা দেশের অর্ধেক দরিদ্রতম জনসংখ্যা গঠন
করে, তারা তাদের ১% মাত্র সম্পদ বৃদ্ধি
দেখেছে ।

শীর্ষ ১০% ভারতীয় জনসংখ্যা মোট
জাতীয় সম্পদের ৭৭% দখল করে

রেখেছে ।
শীর্ষঃ ১০%



ভারতে বিলিওনিয়ারের সংখ্যা ১৯৯০র
প্রথমদিকে ১ থেকে বেড়ে , ২০০০ সালে
হয়েছে ৯। আর ২০২২ সালে আরও বেড়ে
হয়েছে ১৬৬ ।

১৬৬
বিলিওনিয়ারস

উপরের তথ্যগুলো থেকে বোঝা যায়, যে ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ
সম্পদ বৈষম্যের স্তর রয়েছে, যা একাধিক কারণের ফলাফল |

ভারতে সম্পদ
বৈষম্য 

শিক্ষার এবং সুযোগের
বৈষম্য, যা ঐতিহাসিক ভাবে
জাত-পাত ও লিঙ্গ ভিত্তিক

পক্ষপাতে নিহিত 

নয়া উদার
অর্থনৈতিক

নীতি
অপর্যাপ্ত প্রগতিশীল

করনীতি

এই বিষয়টি মোকাবেলা করতে , ১৯৫৭ এ সম্পদ কর আইন
বাস্তবায়ন হলেও , দেখা যায় এটি তা করতে অপর্যাপ্ত , ফলে
পরবর্তীকালে ২০১৫ সালে এটি বাতিল করা হয় । এই বিষয়টি ,
আরো গভীরভাবে , ভারতে একটি সংহত কর নীতির প্রয়োজনীয়তা
তু লে ধরে , যা একটি সুষম ও টেকসই সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য
করবে ।



সম্পদ করের পেছনে অর্থনৈতিক নীতি

অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেটি'র অনুযায়ী, সম্পদের অসমতার স্তর
অর্থনৈতিক প্রবদ্ধির হারের তুলনায় মূলধনের হার দ্বারা নির্ধারিত হয়।
যখন পুঁজির উপর রিটার্নের হার অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি
হয়, তখন সম্পদের অসমতা বাড়তে থাকে, কারণ যারা পুঁ জির
মালিক তারা অর্থনৈতিক পাই-এর একটি বড় অংশ সংগ্রহ করে।

বিশ্বব্যাপী সম্পদ সঞ্চয় ও কর ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত
ইতিহাস

মধ্য ২০
শতক

২০ শতকের
প্রথম দিকে

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের আগে অর্থনৈতিক অসমতা-র
স্তর ছিল সর্বোচ্চ। ১০% শতাংশ ইউরোপীয়ান
জনসংখ্যা ৯০% শতাংশ সম্পদ দখল করে
রেখেছিল। 

মধ্য ২০ শতকের সময় সম্পদ অসমতা কমে আসে
বিভিন্ন কারণে যেমন, প্রগতিশীল কর নীতি,
সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও
শ্রমিক অধিকার 

১৯৮০ - এর
দশকের পরে

বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ, নব্য উদারনৈতিক সংস্কার,
শ্রম অধিকার হ্রাসের মতো কারণগুলির কারণে ১৯৮০
সাল থেকে সম্পদের অসমতা আবার বেড়েছে।



কেন সম্পদে কর থাকা উচিত?

সম্পদের অসমতা হ্রাস করা এবং
সংবিধানের চেতনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে
সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা।

ভারতে সম্পদ কর পরিচালনা করা, রাজস্ব তৈরি
করা এবং সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য কল্যাণ মূলক
প্রকল্পে তহবিল দেওয়া সহজ করবে। 

ধনী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশনগুলি প্রায়ই
রাজনীতিতে অসম প্রভাব ফেলে। সম্পদ কর
খেলার ক্ষেত্রকে সমান করতে এবং
রাজনীতিতে অর্থের প্রভাব কমাতে সাহায্য
করতে পারে। 

এটি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমতা অর্জনে
সহায়তা করে, কারণ ভারতে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ
ঐতিহাসিভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর ঊর্দ্ধ মুখী
গতিশীলতাকে বাধা দেয়।



সম্পদ কর সম্পর্কে  ভুল ধারণা এবং এর বিরুদ্ধে যুক্তি

অনুভূত বাস্তবতা

ধনীদের উপর কর আরোপ
করা বিনিয়োগের পরিবেশকে
প্রভাবিত করে এবং সম্পদ
উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত
করে।

অর্থনীতিবিদরা যুক্তি দিয়েছেন শুধুমাত্র বাজার
সম্প্রসারণ বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করে।
দূর হতে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করা, বর্ধিত
জনসাধারণ ব্যয় এবং উচ্চতর চাহিদা আসলে
গোড়া থেকে অর্থনীতি মজবুত করতে পারে। 

ধনীদের উপর কর তাদের
মুনাফা কমিয়ে দেয়। 

লাভের উপর যদি Rs. X কর লাগানো হয় আর
একই সমান জনসাধারণের খরচা আসলে
চাহিদা বৃদ্ধি করে যার ফলে আউটপুট হয়
অর্থনীতিতে। কিন্তু রাজস্ব ঘাটতির উপর নয়া
উদারবাদ অবস্থান মানে কোন সরকার ব্যয়
করতে চায় না।

ধনীদের ট্যাক্স প্রবৃদ্ধির
জন্য খারাপ 

টমাস পিকেটি দেখান, মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্র এবং
ইউরোপ সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি দেখেছিল যখন কর
তাদের শীর্ষে ছিল (অর্থাৎ, ১৯৪০ এবং ১৯৮০
এর মধ্যে)। প্রকৃ তপক্ষে কর হ্রাস পূর্ববর্তী
পর্যায়ের তুলনায় হ্রাসকৃ ত বৃদ্ধির হার দ্বারা
অনুষঙ্গী হয়েছে এবং শুধুমাত্র সম্পদের
কেন্দ্রীকরণ উৎসাহিত করেছে। 

সম্পদের উপর কর দেওয়া
কঠিন কারণ টা বিভিন্ন
আকারে বিনিয়োগ হয় যেমন
রিয়েল এস্টেট, স্টক ইত্যাদি।

প্রদত্ত যে আজ, ধনীদের বেশিরভাগই নিজস্ব
আর্থিক সম্পদ, রিয়েল এস্টেট এবং জমির
পরিবর্তে , সমস্ত ধরণের সম্পদ এবং সম্পদকে
অন্তর্ভু ক্ত করার জন্য প্রগতিশীল করের
ধারণাকে বিস্তৃত করা শুধুমাত্র ন্যায়সঙ্গত এবং
অপরিহার্য।



অসমতা এবং জলবায়ু সংকট কিভাবে সংযুক্ত?

যখন পৃথিবীর উপর জলবায়ু সংকটের ছায়া ঘিরে আছে তখন
অবশ্যই আমাদের বুঝতে হবে যে এটা অসমতার সাথে জড়িয়ে
আছে। বিশ্বের শীর্ষ 1%, দরিদ্রতম 50% মানুষের দ্বিগুণ কার্বন
নির্গমনের জন্য দায়ী। 

মেট্রিক টন/বছরে নির্গমন
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এই গ্রাফটি দেখায় যে জলবায়ু পরিবর্ত নে ধনীরা সবচেয়ে বেশি
অবদান রাখে। তা সত্ত্বেও গরিবরাই এর পরিণতি বেশি ভোগ
করে। 

ধনী ১%

দরিদ্র ৫০%



গবেষণা ইঙ্গিত করে যে ধনীদের জন্য সম্পদ বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ
করা নীতিগুলির তুলনায় দরিদ্রপন্থী উন্নয়নে কম কার্বন ফু টপ্রিন্ট
রয়েছে। 

অত্যধিক খরচ এবং
কার্বন-নিবিড়

জীবনধারা কমাতে
ধনীদের উদ্দীপিত

করুন। 

জলবায়ু কর্মে
অর্থায়ন টেকসই

বিনিয়োগকে
উৎসাহিত করে।

কিভাবে সম্পদ ট্যাক্স
গ্রহের জন্য ভাল?

দুর্বল সম্প্রদায়ের
জন্য জলবায়ু
স্থিতিস্থাপকতা
সমর্থন করে।

সম্পদ কর প্রয়োগ করা জলবায়ু পরিবর্ত নের ন্যায়বিচারে অবদান
রাখতে পারে কেবলমাত্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু
ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য উৎপন্ন রাজস্ব ব্যবহার করে, নির্গমন
হ্রাস এবং ন্যায্যতা বৃদ্ধি করে।



একটি প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার উদ্দেশ্য 

ভারতে সম্পদ বৈষম্য মোকাবেলা করতে গেলে, একটি সংহত
পদ্ধতির প্রয়োজন , যার মধ্যে অন্তর্ভূ ক্ত হচ্ছে ঃ

নৈতিক সমাধান 

ধনীদের উপর পুনর্নবীকরণকৃ ত
সম্পদ কর কার্যকর করা
উত্তরাধিকার এবং উপহার ট্যাক্স সহ 

সামাজিক কল্যান প্রোগ্রামে
বিনিয়োগ বাড়ানো

বড় কর্পোরেটদের উপর
নিয়মানুসারে নজরদারি আরো
শক্তিশালী করা 

প্রান্তিক জনগোষ্ঠিদের জন্য শিক্ষা ও
সুযোগের ভালো সুবিধা প্রদান করা

পুনর্বন্টনমূলক নীতিগুলিকে
সমাজকল্যাণে বিনিয়োগ

হিসাবে পুনর্বিন্যাস করা যা
সকলের উপকারে আসে

রাজনৈতিক পছন্দ ও সাংস্কৃ তিক
মনোভাবে পরিবর্ত ন 

সামাজিক
পরিবর্তন



এই প্রকাশনাটি রোজা লুক্সেমবার্গ স্টিফটুং দ্বারা অনুদানিত, যা
জার্মানির ফেডারেল অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন মন্ত্রকের
অনুদানে পরিচালিত | এই প্রকাশনা বা এর অংশগুলি অন্যরা

নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারেন, যদি তারা মূল প্রকাশনার সঠিক
উল্লেখ দেন।

 প্রকাশনার বিষয়বস্তুর জন্য একমাত্র অংশীদার দায়ী এবং অগত্যা
এটি RLS-এর কোনো অবস্থান প্রতিফলিত করে না। 


